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জেল! নদীয়া--পোঁঃ গাড়াডেব নিবাসী 
ইস্লাম ধর্ঘ-গ্রচারক 
শেখ মোঃ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ-কাঁব্যনিধি 
কর্তুক 
প্রণীত ও প্রকাশিত 


প্রথম সংস্করণ । 
সন ১৩৩২ সাল; শ্রাবণ। 
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উৎসর্গ । 


__ শি 


স্বজাতিবহুসল, স্বধর্দ্পরায়ণ ও দাতা গ্রণন্য 


মুনশী মোহাম্মদ আব্বাছ আলি সাহেব_- . . 


আপনি ইস্লাম ধর্ম ও সমাজের অবনতি দর্শনে ব্যথিত 
হইয়া! থাকেন; তাই উহার উন্নতির জন্য অকাতরে অর্থ 
ব্যরর করেন। শ্রই জন্য আপনাকে আমি বিশেষ তক্তি 
করিয়া থাকি । আমার “ইঞ্জিলে মোহাম্মদ” নামক নব 
প্রকাশিত কেতাবখানি আপনাকে উপহাঁর দিলাঁম। 
আঁশা করি গ্রহণ করিবেন । ইতি__ 


পোঃ পাড়াভোব-_নদীক়্া। ) শেখ জমিরুদ্রীন বিদ্যাবিনোদ 
১*ই আাবণ, সন ১৩৩২। ইস্লাম প্রচারক । 





স্পা 


বিজ্ঞাপন। 


ইজিল কেতাবে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) আগমন-বিষরক 
সূরি ভূরি পেবর্থবরী আছে, তথাপি পাড্রী সাহেবের। তাহা 
স্বীকার করিতে চাঁহেন না। কিন্তু ধন্য পাদ্রী রাউস সাহেব! 
তিনি স্বীয় তফসিরে ( সটাক নৃতন নিয়মে ) তাহার আগমন- 
বিষয়ক পেষখবরী বিস্তৃত লিখিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি 
এই তফসিরখানার প্রচার বন্ধ হইয়াছে; ভবিস্ততে আর বোধ 
হয় ছাপা হইবে না। আমি “থৃষ্টায়-বান্ধবে” বিজ্ঞাপন দিয়া পাঁচ 
টাকার পুস্তকখীনি ২০২ টাকা মূল্য দিয়া একথানি শ্ার্ধ সংগ্রহ 
করিয়াছি। তাহারই মধ্য হইতে হজরত মোহাম্মদ (দং) সংক্রান্ত 
পেষখবরী লিখিয়া, অনসমাজে প্রচার করিলাম। ইহার দ্বারা 
যদি একটা খুষ্টানেরও হজরত মোহাম্মদের (দঃ) উপরে বিশ্বীস 
হয়, ভাহ| হইলে আঁমাঁর শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব। 
সাক প্রকাশিত কেতাবখানি,১৮৮৩ খু: অন্ধে পাত্রী জেদডবলিউ 
উমাঁস সাহেব-কর্তৃক বাণ্তিষ্-মিসন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।" 


পোঁঃ-গীড়াডোব- নদীয়া । 
| গ্রন্থকার 


রি 
১০ই শ্রাবণ, সন ১৩৩২ । 


ইঞ্জিলে হজরত মোহীম্মদ ( দঃ) 


৯০ 
পাত্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য । 
*প্রকাশিত বাক্য” 


নবম অধ্যায়। 


“অনস্তর ৫ম দৃত তুরি বাজাইলে আমি স্বর্গ 
হইতে পৃথিবীতে পতিত এক তারাকে দেখিলাষ 3 
তাহাকে অগাধ লোকের কূপের চাবি দত্ত হইল।” 

১। “তারা” মহোল্লোকের নিদর্শন | * * * অনেকে 
বিবেচন্ঞকরেন, সেই তারা মোহাম্মদ। মোহাম্মদ মক্কা নগরস্থ 
অতি প্রধান বংশ, হইতে উদ্ভূত, এবং তাঁহার শিক্ষা প্রথমে 
অনেকাংশে সত্য ছিল। * * * ফলত; খৃষটয়মণডলী 
যদি ভ্রষ্ট না হইত, বোধ হয় মোহাম্মদ তাহার আশ্রর 
লইয়া আপন ধর্ম সংগঠন করিতে পারিত না, আঁর বদিও 
করিত, তথাপি তাহা খৃষ্টানদের দেশে ব্যণ্ত হইত না। সুতরাং 
ষে কৃপ হইতে খোহাম্মদীয় ধর্ম উৎপন্ন হইপ্লাছছে, ভ্রষ্টতাগত খৃ্ীয় 
শিক্ষাই যেন সেই কূপ খুলিয়া দিয়াছিল। * * * এইরূপে 
মোহাম্মদীয় ধর্মের অন্ঠ পথ প্রস্তত হইয়াছিল। 

“তাহাতে সে অগাধ'লোকের.কুপ খুলিলে এ কৃপ 
হইতে বৃহৎ ভাটার ধুমের ন্যায় ধুম উঠিল) 
হইতে উদ্যত সেই ধুমে সূর্য্য আকাশ তিমিরাকৃত 
হইল। পরে এ ধূম হইতে পঙ্গপাল্টনির্গত হইয়া, 


| ৬] 
পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইল, তাহাদিগকে পৃথিবীন্ছ বৃশ্চি- 


কের ক্ষমতার ন্যায় ক্ষমতা দত্ত হইল ।” 

৩। “পদ্গপাঁল”। পঙ্পাল আসিয়া কোন কোন দেশে 
বিশেষ প্রবলরূপে প্রাছুভূ'ত হইস্া খাকে, তন্মধ্যে আরবদেশকে 
তাহাদের প্রক্কত বাঁসস্থান বলা যাইতে পারে। সুতরাং একপ 
হইলেও হইতে পারে যে, এই উপমায় মোহাম্মদীয়েরা, বর্ণিত 
হইতেছে । এই পদে নির্দিষ্ট শত্ররা পদ্দপাল বলিয়া অসংখ্যক 
ও ধবংশকারী এবং বৃশ্চিকের ক্ষমতাঁবিশিষ্ট বলিয়! যন্ত্রণাদায়ীরূপে 
বর্ণিত হইতেছে। 

«এবং তাহাদিগকে কহ গেল, পৃথিবীস্থ তৃণের 
ও হরিঘর্ণ শাকের কি রৃক্ষাদির হিংসা! না করিয়া, 
যাহাদের ললাটে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক নাই, সেই কেবল 
মনুষ্যর্দের হিংসা! কর ।” 

৪। পঙ্গপালেরা স্বভাবতঃ “তৃণ” ও পহরিদর্ণ শাক” খাইয়া 
ফেলে, কিন্ধ এই পঞ্জপাঁলের! দে প্রকার কিছুই খায় ন[!। 
সোহাম্মদের উত্তরাধিকারী আবুবকর সুরিয্াদেশ আক্রমণকারী 
১সন্ত সামস্তকে এই আদেশ দিয়াছিলেন, “তোমরা স্বীলোক ব! 
শিশুদিগকে মারিয়া ফেলিও না; খর্ব বৃক্ষ কাঁটিও না গোধুষ" 
ক্ষেত্র দগ্ধ করিও না, ফলদায়ী বুক্ষ নষ্ট কবিও না।” বর্তমান 
বাঁদিদের্র মধ্যে অনেকে বলেন যে? এই প্রকার ব্যবহার উক্ত 
ভবিম্ববাণী সফল হইয়াছিল। অন্যেরা বলেন যে, রূপকার্থ 
পঙ্গপাঁলের সহিত আক্ষবিকার্থক *্তুণ ও শাকের কথা আসিতে: 
পারে না। তৃথাপি শাস্তের কোন স্থলে এই প্রকার রূপক গত 
বক্ষরিক উভয় অর্থসুচক মিশ্রিত বাঁক্যের প্রয়োগ হইর়াছে। 


৭] 

“্যাহাদের ললাটে" ইত্যাদি । কেহ কেহ ইহার এই অর্থ 
রূরেন;-_“তাহাঁদিগকে কহা গেল,*অর্থাৎ সেই পঙ্গপাঁলের রাজা 
কর্তৃক কনা গেল ষেন তাঁহারা ঈশ্বরের লৌকদের হিংসা না 
করেন; সুতরাং এইস্থলে সুদ্রার্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রকৃত ঈশ্বর 
ভক্তের নয় কিন্তু পঙ্গপালেরা যাহাদিগকে ঈ'রতক্ত জ্ঞান করিত 
তাহারাই নির্দিষ্ট হইতেছে । আঁর বাস্তবিক মোহাশ্মদীর! 
স্বধ্্দীবলম্বীদিগকে ঈশ্বরভক্ত জ্ঞান করিত এই. জন্ কুত্রাপি 
তাহাদের কোন হিংসা করিত না । কিন্তু বোঁধ হয় এই স্থলে ৭3 
১৮ পদের প্রতি লক্ষ্য হইতেছে । যদি এই দর্শনে মোসলমানরা 
লক্ষিত হইয়া থাঁকে, তাহা হইলে এই পদের অর্থ নির্ণয় করা 
ন্থুকঠিন, কেন না বোধ হয়, তাহাদের দৌরাত্য্ প্রকৃত ঈশ্বর 
তক্তের্অনেক রেশভোগ করিয়াছিল; কিন্তুকেহ কেহ এই পদ 
লইয়। অনুমান করেন ধে, বাস্তবিক ঈশ্বর আপন বিশ্বস্ত সেবক- 
গণকে তাহদের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছেন হইতে পারে 
ইহার মন্ম এই, মোহম্মদীরা তাহাদের কোন পারমাথিক হিংসা 
করিতে অর্থাৎ ধর্নিষ্টার কোন ব্যাঘাত জন্মীইতে পারিবে না? 
বস্ততঃ অন্যেরা মোহান্মদীদের দ্বারা মুগ্ধ হইলেও হইতে পারে , 
কিন্ত ঈশ্বরের "মুদ্রান্কিত”লো কের: মুগ্ধ হইবে না। মোহাম্মদীরা 
গ্রতিমা পুঁজক ত্রষ্ট খুষ্টানদিগকে বিশেষরূপে দ্বণা করে। 

“সেই মনুষ্যদিগকে বধ করিবার অনুমতি লয়,- 
কেবল পাঁচ মাস পর্য্যন্ত যতন! দিবাঁর* অনুমতি 
তাহাদিগকে দত্ত হইল তাহাদের আঘাতে বৃশ্চিক- 
হত মনুষ্যের যাঁতনাতুল্য যাতনা হয় 1” 

৫) বর্তমান নাদীরা! ইহার দুই অর্থগ্তররে। (১) দেব 


[৮] 
পূজক ও রোমিয়়েরা এবং রোমান কাথলিকের ঈশ্বরের সেবক- 
দিগের মধ্য লক্ষ লক্ষ লোককে ভাহাঁদের বিশ্বাস হেতুই বধ 
করিয়াছিল কিন্তু মোহাম্মদীরা খু্ঠানদিগকে ধর্ষ্রের জন্ত -বধ 
করে না। সত্য বটে, কোন মোসলমান খৃষ্টধন্ম গ্রহন করিলে 
তাহার প্রাপদণ্ড হয় ;কিন্তু অন্য সকল খুষ্টান মোসলমানদের 
অধীনে থাকিয়া উপদ্রত হইলেও জাঁবিত থাঁকিতে পারে, 
মোহাম্মদীরা তাহাদিগকে “ঘাতনা” দিতে পাঁরে বটে, কিন্তু “বধ 
করে না। (২) শ্রীষ্টিরমগ্ডুলি হইলেও মোঁসলমানের! তাহার 
উপর উপদ্রব করিতে পারিয়াছিল বটে, কিন্তু নষ্ট করিতে পারে 
নাই। 

“পাচ মাস” ভবিষৎ বাদীরা বণেন যে, পঞ্চম তুরি দ্বারা 
নির্দিষ্ট ঘটন। ঠিক পাচ মাস ব্যাপক হইবে। অন্টেরা বলেন যে 
পঙ্গপালেরা সামান্য ত পাঁচ মামপর্য্ত্ত তৃণ শস্যার্দি বিনাসকার্ধ্ে 
ব্যাপৃত থাকে,সেই জন্যই এইস্থলে পাঁচ মাসের উল্লেখ হইতেছ্ছে। 
অস্কের! বলেন যে, ইহাতে--“অন্ন অথচ নিরূপিত সময়” নির্দিষ্ট 
হইতেছে। বর্তমান বাঁদির! বলেন যে, দিন দ্বারা বৎসর বুঝায়, 
স্থতরাং "পাঁচ মাস” একশত পঞ্চাশ বৎসর বোঁধক | মোহাঁক্ষদের 
মৃত্যুর পরে একশত বৎসর মধ্যে মোহাশ্দীর রাঁজা সবপ বীজরূপ 
ক্ষুদ্র মূদ হইতে উৎপন্ন ভইরা এক মহৎ ও বিস্তীর্ণ রাজ্য ইন্না 
উঠিয়াছিল। আ'রবীয়দের রাজ্য পূর্বদিকে ভারতবর্ষের সীমাবধি 
পশ্চিমদিত্ষে ইসপানীয়া দেশ পধ্যক্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, বৌধ 
হইয়াছিণ যেন সমুদয় ইউরোপও তাহাদের অবীন হইয়া পড়িবে 
কিন্তু ঈশ্বর আপন দয়াতে সেই বিষ্রয় মতের বেগ রুদ্ধ করিয়া 
ছিলেন, ন্যনাধিক একশত পঞ্চাশ বংসর অতীত হইলে পর্ববকাঁর 


| ৯1 


- মত আশঙ্কা আর রহিল না। আরবীদ্ষের আর যুদ্ধে তৎপর 
না হইয়া বর্ববিধ বিদ্যা অধায়ন করিতে লাগ্গিল। 


“তহুকালে মনুষ্যেরা স্বৃত্যুর অন্বেষণ করিবে, কিন্ত 
কোনমতে তাহার উদ্দেশ পাইবে না; তাহার! মরি, 
বার আকাঙ্ষ! করিবে, কিন্ত স্বৃত্যু তাহাদের হইতে 
পলায়ন করিবে । এঁ পঙ্গপালের আকৃতি যুদ্ধাথে 
সর্জিিভূত অশ্বযানের ন্যায় ও তাহাদের মন্তকের মুকুট 
আুবণের ন্যায় ও ভীহাদের মুখ মনুষ্য-মুখের ন্যায় ও 
তাহাদের কেশ স্ত্রীলোকের কেশের ন্যায় ও তাহা- 
দের দণ্ড সিংহ-দণ্ডের ন্যয়; ও তাহাদের বুকপাটা 
লৌহস্বুকপাটার ন্যায়, ও তাহাদের পক্ষের শব্দ রণে 
ধাবমান অশ্বযুক্ত বুরথের শব্দতুল্য ) ও বৃশ্চিকের 
ন্যায় তাহাদের লাঙ্গুল ও ক আছে; এবং পাঁচমাস 
মনুষ্যদিগকে হিংসা! করিতে তাহাদের ক্ষমতা এ 
লাঙ্গুলে রহিয়াছে ।” 


৭। পঙ্গপালের আকৃতি কোঁন কোন বিষয়ে অশ্থের সদৃশ, 
অনেকেই জীনেন। বোধ হয় এই স্থলের মর্ম এই, উক্ত পঙ্গপাঁল 
দ্বারা "যুদ্ধার্থে স্জিভূত অশ্বগণের* ন্যায় বলবান ও ক্রতগামী: 
বিশেবযোদ্ধুগণ নির্দিষ্ট হইতেছে । আরবীয়দ্ের অশ্ব জগৎবিব্যাত 
তাহাঁদের অশ্বাব় সৈন্গণ সর্বত্র ভয়ানক বীরত্ব প্রকাশ করিত। 
“তাহাদের মন্তকের মুকুট নুবণের “নায়,” অনেকেই অন্থমান 
করেন ফে,ইহাঁতে মোহন্মদীক ্বর্ণভূষিত ব। পীতবর্ণ উষ্কীষ লক্ষিত 
হইতেছে, “তাহাদের মুখ মনুষ্য মৃথের স্যার ও তাহাদের কেশ 
স্ত্রীলোকের কেশের ন্যাঁয়” বর্তমান বাঁদিরা ঝলেন যে, ইহা ছারা, 
মোহাম্মদের শশ্র ও দীর্ঘ কেশ নির্দিষ্ট হইতেছে। অধিক: 


[১]. 


মোহাম্মদীরা যুদ্ধকালে *্বুকপাঁটা*্পরিধান করিত। আমাদের 
বিবেচনায় পঞ্চম তুরি ঘটিত ব্যাঁপারের অনেক অংশ মোহাম্মদী 
রাজ্যে সফল হইয়! গিয়াছে কিন্ত কোন বিষয়ে তাহার 
সফলত। স্পষ্ট বোধগম্য হয় নাই । হইতে পারে এই ভবিষ্যৎবাণী 
ইহার পরে আরও পরিস্ফ,টরূপে নিঃসন্দেহে সফল হইবে । এ 
পঙ্গপালের রাজ। অগাধ লোকের কুপের দূত তাঁহার নাম ইন্রীন্ 
ভাষাতে আবদ,ল ও গ্রীকভাষাতে অপন্নয়ন(বিনাশক)এই প্রথম 
সম্তাপ গত হইল,দেখ ইহাঁর পশ্//ত আর দুই সন্তাপ আসিতেছে 


“ষষ্ঠ তুরির ধ্বনির বৃত্তান্ত ) 


পরে ষষ্ঠ দত তরি বাজাইলে আমি ঈশ্বর্সম্মু 
খস্থ স্বর্ণবেদীর (চারি-চুড়া হইতে )একু বাণী শুনিতে 
পাইলাম সে এ ঘষ্ঠ তুরি ধারি দুতকে কহিল,ফরাত 
নামে মহানদীর মমীপে যে চারি দূত বদ্ধ আছে, 
তাহাদিগকে যুক্ত কর। তখস মনুষ্যজাতীয় অংশ বধ 
করণার্থে যে চারি দূত সেই দণ্ড দিন ও মাংস ও বহ- 
সরের জন্য প্রস্তুত ছিল তাহীরা ঘুক্ত হইল | এ 
অশ্বারূট সৈনোর সংখ্যা ছুই সহত্র লক্ষ ছিল; আঁমি 
সেই সংখ্যার বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম। আর দর্শনের 
মময়ে অমি সেই অশ্বগণের & তদারঢ় ব্যক্তিদের 
এইরূপ দর্শন পাইলাম, তাছাদের বুকপাটা অগ্নি ও 
নীলবর্ণ ও গন্ধকময়, অশ্বগণের মস্তক সিংহ মস্তকের 
ন্যায় ও তাহারে মুখ হইতে অগ্নি ও ধূম ও গন্ধক 
নির্গত হয় ” 


[১১] 
বর্তমান বাঁদীরা বলেন ষে সেই সৈন্য সামন্ত দ্বারা তুর্কির 
ইসস্যগণ নিদিষ্ট হইতেছে, তুর্কিয়েরা প্রথমে অন্পসংখ্যক ছিল, 
তাহার কাম্পীয় সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে বাঁশ করিত। পরে 
তাহার1গ(রসাদেশ আক্রমণ করে,তৎপরে বাগদাঁদ নগরও হস্তগত 
কিয়! সেঈ নগরকে আপনাদের রাজধানী করিয়! লয়। তাঁহারা 
পূর্বে দেবপুজক ছিল, কিন্তু পরে মোহানম্মদীয় ধর্ম গ্রহণ করে*** 
বন্তমাঁন বাদীর! বলেন ষে তূর্কির রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত হুইয়- 
ছিল, তজ্জন্যই “চারি” দূতের কথা হইতেছে । *** ফলতঃ দিন 
বৎসর বুঝাইলে উক্ত কালের পরিমাণ এই,.".“দিন,” একবৎসর, 
“মাস” ৩* রথমর, “বৎসর” হয় ৩৬০, নয় ৩৬৫ বংসর। আর 
'দপ্থাং ঘণ্ট।) ১৫ দিন সর্ধ্শুন্ধ ৩৯১ বৎসর ১৫ দিন,কিন্বা 
৩৯৬ বৎসর ১৪ দিন। বাস্তবিক ১০৫৫ খুষ্টা্দে তুর্কিয়েরা 
বাঁগদ!দকে হস্তগত করিয়াছিল, আর ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তাহার! রূম 
-কেনস্তানতিনোপল)আত্মন্মাৎ করাতে রোমরাজ্যের পুর্বভাগের 
কুমিয় নাম একেবারে বিলুপ্ত করিয়াছিল। এই ছুই অবের মধ্যে 
তিনশত অষ্টনন্ব,ই বৎসর ব্যবধান ছিল। বাগদাদ হস্তগত 
করিবার অ্লদিন পরে তৃর্কিয়ের! ফরাঁত নদ্দী আঁক্রণ করিতে 
আরম্ভ করিরাঁছিল, কিন্ত ঠিক কোঁন সময়ে করিরাঁছিল তাহা 
আমর! বলিতে পারি না। যাহা হউক, তুর্কিয়দের আক্রমণকাল 
ন্যনাধিক ৩৯৬ বৎসর বদপক ছিল ।, অনেক বিশ্বাস করেন ষে 
ষদি তুর্কিযিদের দ্বার! ফরাত নদীর আক্রমণ দিন জানা যাইতে 
পারিত তাহা হইলে আর্মধা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতাঁম যে 
এই স্থলে নির্দিষ্ট সময়ের কথা ষথাঁর্থই সফল হইয়! গিক্লাছে। 
১৬। তুর্কিয় অধিকাঁংশ সৈন্য অশ্বারোহী ছিল। লোকে; 


[ ১২] 
বলিয়াছিল বে, তাহাঁদের এক ৰিশেষ সৈন্য দলে ছুই বা তিন 
লক্ষ অশ্বারোহী ছিল। . “ছুই সহশ্র লক্ষ,” অর্থাৎ অতিশয় 


বনুসংখ্যক। ইহার আক্ষরিক বাখ্য। করা অঙ্কচিত। 
১৭। “্অগ্্রি” রজ্ঞবর্ণ) “গন্ধকময়” অর্থাৎ পীতবর্ণ। তৃর্কিয় 


দের যুদ্ধসঙ্জ! নানাবর্ণে বিভূষিত হইত। “অঙ্বগণের 'মত্তক 
সিংহ মন্তকের ন্যায়”, ইহাতে অশ্বারূঢ্দের ভয়ানকতা ও নৃশংসতা! 
নির্দিষ্ট হইতেছে। “তাহাদের মুখ হইতে অগ্নি ও ধুম ও গন্ধক 
নির্গত হয়” অনেক বলেন যে, এই স্থলে কামান ও বারুদের 
গ্রাতি লক্ষ্য হইতেছে । ফলতঃ বারুদ গন্ধকে নির্শিত হয়, এবং 
কামান ছুড়িলে অগ্নি ও ধুম উৎপন্ন হয়। আবার চতুর্দশ বা পঞ্চ 
দশ শতাব্িতে বারুদ আবিদ্কৃত হইস্সা যুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে লাগিল 
আঁদৌ তুর্কিয়ের। তাহ! বিশেষরপে ব্যবহার করিত এবং হার 


সাহায্যেই তাহার! কনস্তাস্তিনোপল আত্মস্মাৎ করিয়াছিল । 
১৮। 'লাঙ্কুলে* বর্তমান-বাদীরা ইহার ছুই প্রকার, অর্থ 


করিয়াছেন। (১) অশ্বলাস্গুল তূর্কিয় পাঁশ! নামক অধ্যক্ষদের 
ধ্জা। সামান্য পাঁশ। এক মধ্যম শ্রেণীর পাশ ছুই এবং প্রথম 
শ্রেণীর পাশ। তিন অশ্বলাঙ্গুল পতাকায় ব্যবহার করিতে পারেন 
সুতরাং তৃর্কিয়দের মধ্যে অশ্বলান্গুল “শক্তি”স্ুচক। (২) কামান 
সর্পতুল্য লম্বা বস্ত, তাহার “লাঙ্গুলে, অর্থাৎ পশ্চাৎভাগে একটা 
ছোট ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রে অগ্নি দিলেই কামানে আওয়াজ 
হয়, কুতরাং- তাহার লাঙ্গুলে. “সেই যন্ত্রের লেজে শক্তি আছে, 
জার অগ্নি লাগিলে" মৃথে অঁি, ধুম ও গন্ধক প্রকাশ হয়, তাহাতে 
মুখ হইতে গোলা নির্গত হইন্ব! লোকদিগকে বধ করে। স্থতরাং 


কামানের শক্তি মুখে-ও লাঙ্কুলে। ্ 
সমাপ্ত । উট উনি ২ 


